সমকালীন ফিতনা 


> আবু আবিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা 


মুসলিম উম্মাহ আজ ঘরে বাইরে শত ফিতনায় জর্জরিত, অথচ আমরা বড় বেখবর। আমাদের 
উদ্দেশ্য এবং বিষয়টির গুরুত্ব বুঝার জন্য একটি আয়াত ও একটি হাদীস দেখা যেতে পারে। 


আল্লাহ বলেন, 
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আর তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা 
তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর। ' 


ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, 
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হুযাইফাহ ইবনু ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করতাম; এই ভয়ে যেন আমি এ সবের মধ্যে পড়ে না যাই। আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমরা জাহিলীয়্যাতে অকল্যাণকর অবস্থায় জীবন যাপন করতাম অতঃপর আল্লাহ আমাদের 
এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর আবার কোন অকল্যাণের আশঙ্কা আছে কি? 


তিনি বললেন, হাঁ, আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ অকল্যাণের পর কোন কল্যাণ আছে কি? তিনি 
বললেন, হাঁ, আছে। তবে তা মন্দ মেশানো । আমি বললাম, মন্দ মেশানো কী? তিনি বললেন, এমন 


1 সুরা আনফাল ২৫ 
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একদল লোক যারা আমার সুন্নাত ত্যাগ করে অন্যপথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভাল-মন্দ 
সবই থাকবে । আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কি আরো অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন 
হাঁ, তখন জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব ঘটবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই 
তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এদের পরিচয় বর্ণনা করুন। 
তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, 
আমি যদি এ অবস্থায় পড়ে যাই তাহলে আপনি আমাকে কী করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন, 
মুসলিমদের দল ও তাঁদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলিমদের এহেন দল ও 
ইমাম না থাকে? তিনি বলেন, তখন তুমি তাদের সকল দল উপদলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে 
এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও তোমার দ্বীনের উপর থাকবে। 2 


সমকালীন আভ্যন্তরীণ ৩টি ফিতনা সম্পর্কে আমি কিছুটা আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ, 


1. সালাফী / আহলে হাদিস ফিতনা 
2. বেরলভী ফিতনা 
3. কাদিয়ানী প্লাস বা ভন্ড নবী দাবিদারদের ফিতনা 


সালাফী / আহলে হাদিস ফিতনাঃ 

বুটিশের ছত্রছায়ায় জন্ম নেয়া একটি ফিতনার নাম সালাফী বা আহলে হাদিস ফিতনা ৷ যারা বৃটিশ 
ভারতকে দারুল ইসলাম ফতোয়া দিয়েছিল। ইতিহাসের নিন্দিত ওয়াহাবী / নজদী ফেরকাটিই 
বৃটিশ ভারতে বৃটিশ অধ্যাদেশের মাধ্যমে নতুন অফিসিয়াল নাম ধারণ করে “আহলে হাদিস”, তারা 
তাদেরকে সালাফী বলেও দাবি করে। যদিও প্রায় সময় তাদের সালাফ শুরু হয় হাফিজ ইবনু 
তাইমিয়া থেকে, যার ওফাত ৭২৮ হিজরিতে। 


তাদের আকীদার দুটি বিশেষ বৈশিষ্টঃ 

১. আল্লাহ ও রাসূলের শানে গোস্তাখী ২. পাইকারী তাকফীর 

ওরা আল্লাহকে হুমকি দেয়, জাকির নায়েকের বিরোধীদেরকে জান্নাতে দিলে আল্লাহর সাথে ঝগড়া 
হবে। আল্লাহর রাসুল ঞ্জ র শানে গোস্তাখী করা ওদের জাতীয় অভ্যাস। ওরা বিশ্বাস করে অধিকাংশ 
মুসলমান ঈমান আনার পরও মুশরিক, বাংলাদেশ তো পুরা শিরকের মধ্যে ডুবে আছে। ওরা বিশ্বাস 
করে যারা বিশেষ কোন মাযহাব মানাকে ত্যাগ না করবে তাদেরকে হত্যা করতে হবে, ওরা হাদিস 
অস্বীকারকারী, ওরা জাল হাদিস রচনাকারী। 


2 বুখারী ৩৬০৬, মুসলিম ১৮৪৭ 


জিন্দেগী ও বন্দেগীতে ওদের একমাত্র বৈশিষ্ট: 

জিন্দেগী ও বন্দেগীতে ওদের একমাত্র বৈশিষ্ট হল ইলী খেয়ানত, মিথ্যাচার ও কিতাব জালিয়াতী 
ওরা নাম সুন্দর আলী। যদু, কদু, মধু; কুরআন হাদিসের কোন ইল্ম নাই, বলবে আমি আহলে 
হাদিস। ওদের ইলী খেয়ানতের বাজার খুব রমরমা, এই মাঠে ওদের জুড়ি নাই। 


ভুয়া যে দাবিটি তারা চর্বিত চর্বন করেঃ 

ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের ভুয়া দাবি হল, তারা কোন মাযহাব মানে না, তারা সরাসরি কুরআন 
হাদিস মানে। ছোট একটি উদাহরণ দেই। তাদেরকে যদি বলেন জোরে আমিন বলার দলীল কোথায় 
পেয়েছেন? দেখিয়ে দিবে ইমাম বুখারীর তরজুমাতুল বাব। 


ওদের মূর্খতার দলীল কুরআন সুন্নাহঃ 
> জাকের নায়েকের টাইঃ জাকের নায়েকের টাই নিয়ে আপত্তির উত্থাপিত হলে মুফতী 
কাজী ইবরাহীম কুরআন থেকে টাই বের করলেন। 
{deb ৮৫ ৫4515 ৮৩৪ 5s ওঠ Us EAL এল উর পণ ও) 13} 
সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি 
প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা 
পূর্ণ করতেই হবে। 3 


> দিনাজপুরঃ “আহলে হাদিস” সম্মেলন হচ্ছিল দিনাজপুর জেলায়। দিনাজপুরের ফজিলত 
বয়ান করতে গিয়ে শায়খ আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী বললেন, দিনাজপুর জেলার 
কথা কুরআনে করীমে আছে। | 
৩৯৫ LS dy 
“দিন আজ পরিপূর্ণ করলাম” দিন + আজ + পুর = দিনাজপুর 


> কুমিল্লাঃ আরেকজন বললেন, কুমিল্লা জেলার কথাও কুরআনে আছে সুতরাং কুমিল্লাহকে 
বিভাগ ঘোষণা করতে হবে। 


< ty 
কুমিল্লাইলা = কুমিল্লা + ইলা 


> ইয়াধীদের ফজিলতে জাল হাদিসঃ ইয়াজিদের ফজিলতে জাল হাদিস রচনা করলেন শায়খ 
আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী । হাদিসটি হল, 


সুরা আম্বিয়া ১০৪ 
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এভাবেই তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে যা কুরআন নয় তা কুরআন, যা হাদিস নয় তা হাদিস 
বলে প্রচার করে ও মানুষকে ধোকা দেয়। 


তাদের একটি বিশেষ পরিচয়ঃ 
বুখারীতে ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন, 
১০০০৪ এ 0 ৫৪ ও LE SUT ৫১) 12) 
তারা এমন কিছু আয়াতকে মু’মিনদের ওপর প্রয়োগ করেছে যা কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল 
হয়েছে। 


কিছু উদাহরণঃ 
(১) অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার পরও মুশরিকঃ 
সুরা ইউসুফের ১০৬ নাম্বার আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে, যারা আল্লাহকে 
খালিক বা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করতো কিন্তু একমাত্র মাবুদ বিশ্বাস করতো না। এই আয়াত দিয়ে দলীল 
দেয় সালাফীরা যে অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার পরও মুশরিক। 
আয়াতটি হচ্ছেঃ 
৩১১ ০ ৭) A EET Lok ৯ 
অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। « 


এই আয়াত মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে। যাদের ব্যাপারে সুরা আনকাবুতে আছে, 
LAGE ৩6 2 Sd dl ads cs G38; 594৫9 এজ ৩5 পদে ৩৪ 

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে 

কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ । তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? 


৩ ৩৪ Fa BGS DY A ১১১ ৩৫ ৩৮৩ EE EEG OB ৩৯ ০95 ৪০ Go ৬ দে 3p 

LLG 85 6 Gs BS LEE ৬৯ ৩৪ BG ৪০ ৯ go ৬৬০৩ 
যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সুষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে- 
আল্লাহ । বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে 


‘ সুরা ইউসুফ ১০৬ 
5 সুরা আনকাবুত ৬১ 


তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার 
প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে 
আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। 


সুরা লুকমানে আল্লাহ বলেন, 
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আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই 
বলবে, আল্লাহ। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহর বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।? 


পর্যালোচনাঃ 

সুরা ইউসুফের ১০৬ নাম্বার আয়াত পড়ে তারা বলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার 
পরও মুশরিক। সিফাত হাসান নামে তাদের জনৈক শায়খের ভিডিও শুনতে পারেন আহলুস সুন্নাহ 
মিডিয়াতে । তাদের আরেক শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেছেন বাংলাদেশ পুরা দেশটাই 
শিরকের মধ্যে ডুবে আছে, ভারত একটি হিন্দু দেশ তথাপি শিরকের ব্যাপারে বাংলাদেশ থেকে 
মুক্ত আছে। তাদের ব্যাখ্যা মত অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ঈমান আনার পরও মুশরিক হওয়া 
সাব্যস্ত হয়। কারণ এই আয়াত তাঁরাই প্রথম পেয়েছেন। 


(২) ওলীদের অনুসরণ করো নাঃ 

সুরা আরাফের একটি আয়াত পড়ে তারা বলে আল্লাহ নিজেই বলেছেন, ওলীদের অনুসরণ করো 

না। আয়াতটি হচ্ছে, 
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তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতি পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ 

দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। 

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম তাবারী বলেন, 
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০ সুরা যুমার ৩৮ 
“সুরা লুকমান ২৫ 
£ সুরা আরাফ ৩ 


মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ঞ্$ কে বলেন, আপনি বলুন হে মুহাম্মাদ ঞ৪ আপনার কাওমের 
এ সব মুশরিকদেরকে যারা মূর্তি পূজা করে, .......... 


অথচ এঁ আয়াতকে তারা আল্লাহর ওলীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আল্লাহর ওলীদের মধ্যে সেরা 
হচ্ছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আর আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে সেরা ওলী হচ্ছেন খোদ মুহাম্মাদ খু. 


(৩) রাসূল কবরে মৃত শুনতে পান নাঃ 
সালাফীদের বিশ্বাস রাসূল কবরে মৃত এবং শুনতে পান না। তারা তাদের দাবি প্রমাণে কুরআনে 
করীমের এমন কিছু আয়াত পেশ করে যা নাজিল হয়েছে কাফেরদের ব্যাপারে । যেমনঃ 
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আপনি আহবান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ প্রদর্শন করে 
চলে যায়।৫ 
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আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা । আপনি কবরে শায়িতদেরকে 
শুনাতে সক্ষম নন।!। 


সালাফী শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেন, রাসূল কবরে মরে পড়ে আছেন। আমরা জানি, 
সামনে পেশ করা হয়, তিনি উম্মতের আমল দেখেন। এই কথাগুলি হাদিস দ্ধারাই প্রমাণিত। 


নবী কবরে জীবিতঃ 
শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, 
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আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা 
বুঝনা। '* 


৪ তাফসীরে তাবারী 
1০ সূরা নামাল ৮০ 
11 সুরা ফাতির ২২ 
12 সুরা বাকারাহ ১৫৪ 


উম্মতের শহীদ যদি কবরে জিন্দা হোন, উম্মতের নবী অবশ্যই জিন্দা। 
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আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, নবীগণ কবরে জিন্দা সালাত 
আদায় করেন। 
এই হাদিসটি সহীহ। ইমাম বাইহাকী, আবু ইয়ালা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী তার 
বিভিন্ন কিতাবে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। 
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আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 
তোমরা জুমু”আহর দিন আমার উপর অধিক দুরূদ পাঠ করবে। কেননা তা আমার নিকট পৌঁছানো 
হয়, ফেরেশতাগণ তা পৌঁছে দেন। যে ব্যক্তিই আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তা থেকে সে বিরত না 
হওয়া পর্যন্ত তা আমার নিকট পৌঁছতে থাকে। রাবী বলেন, আমি বললাম, (আপনার) ইনতিকালের 
পরেও? তিনি বলেন, হ্যাঁ, ইনতিকালের পরেও। আল্লাহ তা’আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামগণের দেহ ভক্ষণ যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জীবিত এবং তাঁকে রিযিক দেয়া হয়।13 


এই হাদিসটি শাওয়াহিদের কারণে সহীহ। 


রাসূল শুনেনঃ 
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আবুশ শাইখ তাঁর আচ্ছাওয়াব কিতাবে উত্তম সনদে বর্ণনা করেন, রাসূল পু বলেছেন, যে আমার 
কবরের পাশে এসে আমার উপর দরূদ পড়ে আমি নিজে শুনি আর যে দূর থেকে দরূদ পড়ে তা 
আমার কাছে পৌছানো হয়। 1 
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1ও সুনান ইবনু মাজাহ ১৬৩৭ 
14 ফাতহুল বারী খ ৬ পৃ ৪৮৮। দারুল মারিফাহ, বৈরুত। 
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পৌছে দেয়। 1০ 


রাসূলের খেদমতে উম্মতের আমল পেশ করা হয়ঃ 
মর ছে 45০ 595 SEH . SH ৬০৫০ 55 ৬ Ef Lj এডি ক এত 2৪৩ 


আল্লাহর রাসূল পু বলেন, আমার হায়াত তোমাদের জন্য উত্তম, তোমরা কথা বলো এবং তোমাদের 
সাথে কথা বলা হয়, আমার ওয়াফাত তোমাদের জন্য উত্তম আমার সামনে তোমাদের আমল পেশ 
করা হয়; তোমাদের উত্তম কোন আমল দেখলে আমি আল্লাহর প্রশংসা করি, আর মন্দ কিছু দেখলে 
তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার করি / ক্ষমা চাই। 

হাদিসটি ইমাম বাজ্জার বর্ণনা করেছেন, রাবী সবাই বুখারীর রাবী ।'৪ 


সালাফীরা আল্লাহর রাসূলের ইস্মত মানে নাঃ 

বাংলাদেশী সালাফী শায়খ মুজাফফার বিন মুহসিন বলেন, “নবীরা ভুল করে গেছেন, সাহাবীরা ভুল 
করে গেছেন, আমাদেরও ভুল হতে পারে”। তাদের আরেক শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ 
বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর রাসূল ঞ্$ তাঁর পাপের চিন্তায় পেরেশান থাকবেন, রাসূলের 
24459 

হয়। 

মিথ্যাবাদিদের উপর আল্লাহর লানত। তারা সুনান আবু দাউদ থেকে একটি অপ্রাসঙ্গিক হাদিস 
উল্লেখ করেন, হাদিসটি জয়ীফ বা দূর্বল। প্লাস এই হাদিসে রাসূলের কোন বিশেষত্ব নেই, অথচ 
এই হাদিসের বিপরীতে রাসূল প্রসঙ্গে বহু সহীহ হাদিস রয়েছে। তাদের কাছে জয়ীফ এবং জাল 
হাদিসের যদিও একই অবস্থা কিন্তু রাসূল রঃ কে গোনাহগার সাব্যস্ত করার জন্য সহীহ হাদিসের 
মুকাবেলায় জয়ীফ হাদিসও তাদের কাছে দলীল!! 


সুনান আবু দাউদের জয়ীফ হাদিসটি হচ্ছেঃ 
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1৪ মাজমাউজ্জাওয়াইদ ১৪২৫০ 
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আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সুত্রে বর্ণিত। একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বললেন, জাহান্নামের 
কথা স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। আপনারা কি কিয়ামতের দিন আপনাদের পরিবারের কথা মনে 
রাখবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অবশ্য তিনটি স্থান যেখানে কেউ 
কারো কথা স্মরণ রাখবে না। মিযানের নিকট, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারবে তার আমলের 
পরিমাণ কম হবে না কি বেশী; আমলনামা প্রাপ্তির স্থান যখন বলা হবে, "তোমার আমলনামা পাঠ 
করো”? (সুরা আল-হাক্কাহঃ ১৯); কেননা তখন সবাই পেরেশান থাকবে যে, তার আমলনামা ডান 
হাতে পাচ্ছে নাকি বাম হাবে পাচ্ছে নাকি পিছন দিক থেকে পাচ্ছে; আর পুলসিরাতের নিকট, যখন 
তা জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে 


এই হাদিস জয়ীফ, গ্লাস এই হাদিসে রাসূলের কোন বিশেষত্ব নেই। 


মুসলিম - রাবিয়া ইবনে কাব আল-আসলামী বলেন, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছিঃ 
1S 45590 104 tall ০৯৫ bs as 
"৫০" ও এ sss ৮১৮% এ YE ০৮০ ৩ Ef LSI কি আর্মি aj ৩ ple এ) 
১৫৫০ HS ৩০৫০ এ ৪6" 4৬ BE 98 ক DS গা? IG. A 9৩9 MOLY. 
211 
রাবী”আহ ইবনু কাব আল আসলামী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রাত যাপন করছিলাম। আমি তার ওযুর পানি এবং 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেনঃ কিছু চাও! আমি বললাম, 
জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি 
বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদা করে তোমার 
নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য করো।** 


4755 ০২০ ll ১8১ 3 ob AL ALS 9১ এ তম ঠি 
20 সুনান আবু দাউদ ৪৭৫৫ 
489 ৬৪৭৯ € পুতি ৬6 ১৯০ 06 Ob ৪১৮০ AS কপি Ee! 
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ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মুজামুল কাবীরে এই হাদিসটি একটু ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন।53 


তিরমিযী - আনাস বিন মালিক - আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন 
করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামত দিবসে আমার জন্য সুপারিশ করেনঃ 
৮5 05 এ 6 OF LIC ৪ ty Ls 
" ৮০৩ 6" ৫ 29) 6 $ এ 62 MBE ci EIS IG ML ৩ ০৪৩০ ৩ ১ Ee এও) 
চির ea ১০ ৬৪ ৫৬. " ৮220 এত Sb 2 এ ভি" 4৬ ll 36 4 ৫১ 76 ৩৭১ এ 
EH 9 ৮৮৪ এ SY এ " 062] Le SG" ৫8 
2. 28545 82 IBY ৬২০৪ BLS E35 UE Af HUG " 9৮551 
আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামত দিবসে আমার জন্য সুপারিশ করেন। 
তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি সুপারিশ করব। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন, তুমি 
সর্বপ্রথম আমাকে পুলসিরাতের সামনে খোঁজ করবে। আমি বললাম, পুলসিরাতে যদি আপনাকে 
না পাই? তিনি বললেন, তাহলে মীযানের এখানে খুঁজবে। আমি আবার বললাম, মীযানের এখানেও 
যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে হাওযে কাওসারের সামনে খুঁজবে । আমি এ তিনটি 
জায়গার যে কোন একটিতে অবশ্যই উপস্থিত থাকব। 55 


585 এ 55 bs ৩৫৬ ৪৮৫ 4৯৮% এ ঝর ds ৩৯০০ ৮ ২ Lal EST: I ES ০ জগ ৩৪৪ 

2 46 (Gl Jd ৬, 8761 ৩ ৩৬০০ (69) 5939 ৩3 ০৬০৪ 99৫5 ও ৩৬৪ 
a 344 53 DLS এত ৫৪6 I AE ও DENA dT Gol is এত : Yd 
BALI _ ay nl হর 4570 ৬৯০৬ 500 

| ৬৫৪ 23 SE EG ৪9৫ BE এ 052 BST ৩৫:08 তে ৩ ক ৩০ SI জল ও 3) ও9 
00 CL ৪৫ ১2৯ 9812 ৬৮ 5) ৩৬৮ A ৩৬৮০ J 525 AE IS 43 ৬ YE ঞ। এ 1 ৮৮৮ 
21051 0 আও 2৫5 ও 24 এ El ৩৫০ ভা তি ৪ : 6 ৩০5 
৫:৬৭ ৭3৫ EE 20515272524 $ গে 545 9৫ ৩ ৬৫ 8 | 5৩ of SL 
2 ৩৩ sh EL dh ও fs ৪৩ 88525 1430 ৫০৮৪ IN; এত ভু 


4576 > _ 2৫ 83 ৫9 তা চা 
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এই হাদিসটি সহীহ, এই হাদিসে ৩ জায়গার কথাই আছে এবং এই হাদিসটিতে রাসূলের অবস্থাই 
বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। 


তাবারানী - আল-মুজামুল কাবীর _ জনৈক বালকের রাসূলের কাছে শাফায়াত পরার্থনাঃ 
এ 06 4 653৩ ৬৫ ভা 9 ১৬ 
: 0$ Ni DS dj: 48 Hl 7১৬ 9): I LD ৪ ৬6 শপ ২৬৪ 35 59) 
এ ৬ সঁপে ৪৩5 স এ ৯6:36 AG 9 LES ৬৪ Gk ও ee এ 
2240 Nis BE AS BD 6550 AL ৩2 DEG: IG এই Ny তি এ ও ৫6 ৫7 ls এ 
FE ৩ পচ এর্প : 4৫ চে ad Dis WSK BE S885 সি 26 1935: IG এ এ a 
“6542 
ইমাম তাবারানী সহীহ সনদে মুসআব আল-আসলামী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক 
বালক নবীজীর খেদমতে হাজির হয়ে বলল, আমি আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা করতে চাই। তিনি 
$% বললেন, কি সেটা? সে বলল, আমি চাই আপনি কিয়ামত দিবসে আমার জন্যও শাফায়াত 
করবেন। রাসূল বললেন, কে তোমাকে এই কথা শিখিয়ে দিয়েছে? সে উত্তর দিল, কেউ নয় আমার 
অন্তর ছাড়া। রাসূল প্রঃ বললেন, ঠিক আছে আমি তোমার জন্যও শাফায়াত করব। ........ ar 


রাসূলের উম্মত বিনা হিসাবে জান্নাতে আর রাসূলের হিসাব হবে!!! 
ও." ০৩ 9৪ Of ৩১৫০ ও ৬ 5 I BE রা 4৯5 ৩ ৯ of ০০৯ ৬৪ ৮৮ ৪১ 
৩১৬৫ 45 os DFS ৭ SLE 39 3১85 9 ৩৮ AY IG AILS ৪ 8১৬ 
ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঘিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ 
করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যারা ঝাড়ফুক করায় না, পাখি উড়িয়ে শুভাশুভের লক্ষণ মেনে চলে না, অগ্নি 
দাগ গ্রহণ করে না, বরং সর্বদাই আল্লাহর ওপর নির্ভর করে (তারাই)।255 


i> (3652 20 এ টী! ০0৯7 ০) Et ~~ al li sl 7525 9 ox এ ৩৪ ৩৮৪৮০ 26 
SALI _ das hl SG 851 

*’ আল-মুজামুল কাবীর, খ ২০, পৃঃ ৩৬৫, হাদিস ৮৫১ 
218 ৬৫০০. ০০4৩ ৭ ৮০৯ চে ৰ । (521 ৫ Glib ৯১ (ক Hl ০০৮ 09৬3] PES পলি লে 28 
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এ od os 28 এও 52০ ভু 2৫ EE BES 0৬ HE 4 09 5 তা ০৬৪ fl ০৪ Seed 9) 
8.1 35464 45 এত 35 এ Shes 
ইবনু "আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার 
উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা 
ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয় না, শুভ অশুভ মানে না এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে ।51 


লি 86743 JUS. "ols ১ এ ৩০০ হজ ৪৬055" 4 কু ৫ ৫, ah ০৪৮ এ 
. 2 SEF তা আগে এ ১25 G 048 SAT EEE 25 হু 2 2 He SE NY ES &। 


18252187408 


আবু হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। জনৈক সাহাবা 
(উক্কাশাহ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আমাকে যেন তাদের 
অন্তর্ভূক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু”আ করলেন, ইয়া আল্লাহ। ওকে 
তাদের অন্তর্ভূক্ত করে নিন। তারপর আরেকজন সাহাবা দাড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার 
জন্যও আল্লাহর কাছে দু”আ করুন, আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ সুযোগ লাভে উক্কাশাহ তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে। ৩ 


কে লিঠ ৫০ ৬৪" 9৫ এ হা EE - ৯ এ ৬৯) - ভে 9৮ ০৪ Soe এ$) 
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ইবনু "আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেনঃ আমার সামনে (পূর্ববর্তী নবীগণের) উম্মাতদের পেশ করা 
হল। (আমি দেখলাম) একজন নবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে আছে মাত্র একজন লোক এবং আর একজন 
নবী যাঁর সঙ্গে আছে দু'জন লোক। অন্য এক নবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আছে একটি দল, আর 
একজন নবী, তাঁর সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম, একটি বিরাট দল যা দিগন্ত জুড়ে আছে। 
আমি আকাজ্ষা করলাম যে, এ বিরাট দলটি যদি আমার উম্মাত হত। বলা হলঃ এটা মুসা (আঃ) ও 
তাঁর কওম। এরপর আমাকে বলা হলঃ দেখুন। দেখলাম, একটি বিশাল জামাআত দিগন্ত জুড়ে 
আছে। আবার বলা হলঃ এ দিকে দেখুন। ও দিকে দেখুন। দেখলাম বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে 
ছেয়ে আছে। বলা হলঃ এ সবই আপনার উম্মাত এবং ওদের সাথে সত্তর হাজার লোক এমন আছে 
যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর লোকজন এদিক ওদিক চলে গেল। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তাদের (সত্তর হাজারের) ব্যাখ্যা করে বলেননি। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ এ নিয়ে নানান কথা শুরু করে দিলেন। তাঁরা বলাবলি 
করলেনঃ আমরা তো শির্কের মাঝে জন্মেছি, পরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। 
বরং এরা আমাদের সন্তানরাই হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এ কথা পৌঁছলে 
তিনি বলেনঃ তাঁরা (হবে) এ সব লোক যাঁরা অবৈধভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক 
করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, আর তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের উপর 
একমাত্র ভরসা রাখে । তখন "উকাশাহ বিন মিহসান দাঁড়িয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি 
তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন আর একজন দাঁড়িয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! 
আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেনঃ এ বিষয়ে "উকাশাহ তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে।55 


25 HE ৬০ 5১6” IG BE Js ৬ 04 ৩৬ এ 89) LF শেক এছ বত 0 2১2 
৩৮৮5 19305 ৩ শক ৬৮ EEG ৬৮ USGS ৯০? I ও 4 DL YSIS EF 88 AF ৬ ৬ 

36" ৩০০ 28 Bais ও ৩2 Et ও Fe YS ও Mj ও 
রিফাআ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (সফর থেকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ফিরে এলে তিনি বলেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে 
মুহাম্মাদের প্রাণ! এমন কোন বান্দা নেই, যে ঈমান আনার পর তার উপর অবিচল থেকেও জান্নাতের 
দিকে পরিচালিত হবে না। আমি আশা করি যে, তোমরা ও তোমাদের সৎকর্মপরায়ণ সন্তানেরা 
জান্নাতে নিজ নিজ স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত অন্য লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমার 


5 বুখারী ৫৭৫২ 


রি রা 
4285 ০৯৬ € Ee 02 হল] 2৮০ ob ০০০৯ আও নৌ 01 তেল 56 
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মহান প্রভূ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোককে বিনা 
হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।57 


এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত আমি আলোচনা করেছি আমার 
SAG Rl ll ০৪৪ 58 ৮৩০ Bl) 


নামক আরবী কিতাবে। 


সালাফীরা সাহাবায়ে কেরামকে বেদাতী বলেঃ 
সালাফীরা সাহাবায়ে কেরামকে বেদাতী বলে প্রকাশ্যেই । তারাবীহ ২০ রাকাতের মাসআলায় তারা 
বলে। তাদের জনৈক শায়খ বলেছেন, পুরা উম্মত ২০ রাকাত পড়লে পুরা উম্মতই গোনাহগার। 
জুমার ১ম আজানের মাসআলায় তারা সাইয়িদুনা উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম সহ সমস্ত 
সাহাবায়ে কেরাম তথা পুরা উম্মতকে বেদাতী বলে। 


বেরলভী ফিতনা 


এই ফিতনাটিও শুরু হয় বুটিশের সময়। এই দলের প্রতিষ্ঠাতার নাম মৌলভী আহমাদ রেযা খান। 
যদিও উনার দাদা ও পিতা বৃটিশ বিরোধী ছিলেন, তিনি ফতোয়া দেন বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম। 


আলা হযরত নেটওয়ার্ক থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত ডঃ মুহাম্মাদ হাসানের বই 
০0605565491 ০০ ৫৮ dl 2) Ub 20৮ 
থেকে এ কথা পরিক্ষার যে, ১৮৫৭ সালের বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ সহ অন্যান্য বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে 
হযরতের পিতা ও দাদার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৮৫৬ সালে জন্ম নেয়া ফাজিলে বেরলভী বড় হয়েই 
পিতা ও দাদার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন, বৃটিশ বিরোধী জেহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েই তিনি 
ক্ষান্ত হলেন না, তিনি বরং কাদিয়ানী ও মূলধারা সালাফীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৮৮০ সালে 
তার পিতার মৃত্যুর বছর এতিহাসিক ইলী খেয়ানত করে “ই’লামুল আলাম বি আন্না হিন্দুস্থান 
দারুল ইসলাম” বই লিখে বৃটিশ ভারতকে দারুল ইসলাম বলে ঘোষণা দিলেন। 


ওদেরও আকীদাগত দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট হচ্ছে, 
১. আল্লাহ ও রাসুলের শানে গোস্তাখী ২. পাইকারী তাকফীর 


% ইবনু মাজাহ ৪২৮৫ 
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ওরাও আল্লাহর সাথে লড়াই করতে চায়, রাসুলের শানে তাদের হজরতের বহু গোস্তাখী রয়েছে। 
এব্যাপারে আমার কিতাব “দুই ফাজিলের গোস্তাখী” দেখতে পারেন। 


এক কথায় এই ফেরকাটিও তাকফীরী ফেরকাঃ 

শত ভন্ডামীতে ভরপুর তাদের মাসলাক, যদিও তারা তাদেরকে সুন্নী দাবি করেন। তাদের বিশ্বাসে 
আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ এবং তার কোটি কোটি অনুসারীদেরকেও ওহাবী মনে করে। আর 
ওহাবীরা তাদের বিশ্বাসে মুরতাদ। 


ফাজিলে বেরলভী মৌলবী আহমাদ রেযা খান বলেনঃ 
৬7৮ ০০৮ ৮৮৮4৫ ০। ০৫ ০১৮ (৬ 22) ০ SIR SE ১5% BUG de ও 2 
PL) yy ৮৫ ০১০ LU ns PLA ৩৮০ Lr ০০৮ LEAN Ln ৫ ৮৫০৮ ০৭ ০৮ 
অনুরূপ ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, প্রকৃতি পুজারী সবাই মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) ইত্যাদির নারী 
ও পুরুষদের সাথে বিবাহ হতে পারে না, এদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্পষ্ট ব্যভিচার 
বাংলা অনুবাদে খেয়ানতঃ বাংলা অনুবাদে ফাজিলেরা খেয়ানত করেছেন। হয়তো বুঝতে 
পেরেছেন ফতোয়াটা বেশী বেখাপ্পা হয়ে গিয়েছে তাই কয়েকটি কথা তারা বাদ দিয়েছেন। উর্দুতে 
আছেঃ 

Pid JP চু ০৮) A ৮৮:৫৮ ৮৫ ০৫০ 0৭ 
ওদের বিবাহ পুরা জাহানে মুসলিম হোক কিংবা কাফের, আসলি হোক অথবা মুরতাদ, ইনসান 
হোক অথবা হায়ওয়ান যার সাথেই বিবাহ হোক বাতিল বলে গণ্য হবে। 


এই ফতোয়াকে সামনে রেখে আমাদের কথা হচ্ছেঃ ফাজিলদের যারা দেওবন্দীদের সাথে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাদের বিবাহ হালাল করার একমাত্র পথ হচ্ছে তারা হায়ওয়ান থেকে নিকৃষ্ট 
৩৯৯ ৩ নতুবা তাদের বিবাহ বৈধ হওয়ার কোন পথ আমরা দেখছিনা। 


বেরলভিয়ত একটি স্বতন্ত্র ্বীনঃ 


ওসিয়তনামায় ফাজিলজী বলেন, 
“রেজা হুসাইন, হাসানাইন রেজা ও আপনারা সবাই প্রীতি ও এক্যতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। 
যতটুকু সম্ভব শরীয়তের অনুসরণ পরিত্যাগ করবেন না। আর আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার 


(7৩৯১ ০০এ। ৭০০৮১০০৮০০৮ 4 ০৯০ 3৪ 
৯ মালফুঁজাতে আলা হযরত, বাংলা, পৃঃ ২০২ 
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কিতাবাদী হতে প্রকাশিত উহার উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকা প্রত্যেক ফরজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
ফরজ ।+9 

“আমার দ্বীন” এই কথা নিয়ে আপত্তি উত্থাপিত হলে জবাব দেয়া হয়েছিল “দ্বীনী আল-ইসলাম” 
হাদিসাংশ দিয়ে। দলীল মিলল না। হাদীসে আছে “দ্বীনী আল-ইসলাম”, ওসিয়তনামায় তো “দ্বীনী 
আমার কিতাব”! 


তাদের বিশ্বাসে তাদের হযরত এমন এক পিস যার কোন তুলনা নেই। ইসমতে আম্বিয়া থেকে 
ইসমতে আহমাদ রেযা অনেক শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ। তাদের হযরতকে নিয়ে তাদের বাড়াবাড়ির 


কিছু নমুনা তুলে ধরছি, 


1. 
2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


একজন বলেছেন, উম্মতের মধ্যে ফাজিলজীর তুলনার কেউ নেই। নাউজুবিল্লাহ। 
আরেকজন বলেছেন, ফাজিলজীর আগের কয়েক শতাব্দী পরের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে 
উনার তুলনার কেউ নেই। নাউজুবিল্লাহ। 

সাইয়িদুনা মুঈনুদ্দান চিশতী শুধু মুসলমান বানিয়েছেন, অমুক শুধু এই কাজ করেছেন, তমুক 
শুধু এ কাজ করছেন, আর তারা যা পারেননি সব একত্রে করেছেন ফাজিলজী। 
আরেকজন বলেছেন, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, খালিদ বিন ওয়ালীদ প্রমুখ 
সাহাবীদের বিশেষ বিশেষ সব গুণ একত্রে একমাত্র তাদের ফাজিলজীর মধ্যে আছে। 
নাউজুবিল্লাহ 

আরো বলেছেন, তাদের ফাজিলজীর সমালোচনা করলে কালেমা পড়ে মুসলমান হতে হবে। 
নাউজুবিল্লাহ 

আরেকজন বলেছেন, ফাজিলজী শুধু কলম হাতে ধরেছেন, ফাজিলজীর কিতাব লিখে 
দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । নাউজুবিল্লাহ 
আরেকজন বলেছেন, কুরআন সুযোগের আপেক্ষায় ছিল কখন ফাজিলজীর সিনায় ঢুকবে। 
অবশেষে সুযোগ আসল, এক রামাদ্বান মাসে। নাউজুবিল্লাহ। 

ভুল হওয়া অসম্ভব, যদিও নবীদের কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। নাউজুবিল্লাহ। 

ফাজিলজী নিজে দাবি করেছেন দ্বিতীয়বার হজ্জের সফরে আল্লাহর রাসূল প্র তার 
মেহমানদারি করেছেন। কেমন মেহমানদারি বুঝাতে গিয়ে তিনি মাজারে দাসী মান্নতের 
কাহিনী নিয়ে এসেছেন, হে অমুক দেরী করছো কেন, নিয়ে যাও খাহেশ পুরণ করো। তাদের 


“ মুহাম্মাদ শামশুল আলম নঈমী, জীবন ও কারামত, পৃষ্টা ১৫৩। 
-ওসায়া শরীফ, উর্দু, পৃষ্টা ১২ 
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ধর্মে মাজারে দাসী মান্নতও আছে! বেদুরুস্ত ওরসে তাদের আসক্তির কারণ হয়তো এখানে 
লুকিয়ে আছে। পিতা মালফুজাতের নামে খাহেশ পুরণে মাজার থেকে নারী সাগ্নাইর কাহিনী 
ডেলিভারী দিচ্ছেন আর ছেলে তা লিপিবদ্ধ করছেন!! নাউজুবিল্লাহ। অবশ্য এই বিষয় 
মামুলী, যৌন উত্তেজনায় শ্বাশুড়ির পাজামায় হাত দিয়ে শাশুড়ির শরীরের উত্তাপ অনুভূত না 
হলে সমস্যা নাই!! শ্বাশুড়ির গায়ে হাত দেয়ার মাসআলায় ফাজিলী শালাফী ভাই ভাই! 

10. আরেকজন দাবি করেছেন, ফাজিলজী সরাসরি রাহমানের ছাত্র। নাউজুবিল্লাহ 

11. ১৫০০ - ১৮০০ কিতাব লিখেছেন ফাজিলজী। উম্মতের মধ্যে এই কাজ আর কেউ 
পারেননি। (তালামীয কর্মী একভাই লিখেছিলেন, কিছুদিন পর পর কিতাবের সংখ্যা বাড়ে, 
তোমাদের হযরতের কিতাব কি বাচ্চা দেয়?) 

12. চার বছর বয়সে পাজামা ছিলো না পরনে, মহিলাদের দেখে পাঞ্জাবী দিয়ে মুখ ঢাকতে গিয়ে 
দেখিয়ে দিয়েছিলেন লজ্জাস্থান। মৌলবি উবাইদুল হক নঈমীর ভাষায় হযরত কারামত 
দেখিয়েছেন! 

13. এখন কোনটা বাকী? ফাজিলজী তো পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সমাচারের ধাক্কায় ব্রেইক না 
মারলে এতদিনে তারা হয়তো বলেই ফেলতেন, নবুওত খতম না হলে ফাজিলজী নবী 
হতেন। আর দলীল? উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে নবীজীর হাদিস। 


ইস্মতে আম্বিয়া বনাম ইস্মতে আহমাদ রেযা 

তারা বিশ্বাস করে আব্বিয়ায়ে কেরাম মাসুম তবে তাঁদের কিছু ভুলক্রটি হয়ে যায়। তবে তাদের 
হযরতের ইস্মত আরো উন্নত। তাদের বহু কিতাবে আছে মৌলভী আহমাদ রেযা খানের জবানে ও 
কলমে বিন্দু পরিমাণ ভুল হওয়া অসম্ভব। 


“সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়”।4| সুরা নসরের তাফসীরে মাওলানা মাওদুদী 
সাহেবও এই একই কথা বলেছেন, 

“অর্থাৎ তোমার রবের কাছে দোয়া করো। তিনি তোমাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা 
করতে গিয়ে তোমার যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন।“ 


“দুই ফাজিলের গোস্তাখী” , “ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান - ওহাবী এবার মৌলবি আহমাদ রেযা খান” 
এবং “ফাজিলে বেরলভী সমাচার” রদ্দে বেরলভিয়তে বাংলা ভাষায় আমার লেখা ৩টি বই। কেউ 
এখনো জবাব দেননি। মৌলবী আহমাদ রেযা খানের জবাবে ঈমানে আবু তালিব“ বিষয়ে আরবী 


“ কানযুল ঈমান - নুরুল ইরফান, বাংলা, পৃ ৭৯৮ টিকা ১৬৩ 


১৬৩১ ০1591 45 5৪ ও ওএ যু Sb গা 
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একটি রিসালাও আমার আছে। আমার লেখা আরবী আরো কয়েকটি কিতাবে এই বিষয়ে 
আলোচনা আছে। আমার জীবদ্দশায় কেউ জবাব দিলে আমার ভুল প্রমাণিত হলে স্বীকার করে নেব 
অন্যথায় পালটা জবাব দেব ইনশাআল্লাহ। 


আব্দুল হাই বিন ফখর উদ্দীন লক্ষী নদভী বলেন, 


BAL LUN ও 3809 AST oly) এ GAS ও 00০০ ভিত LASSI Hed | ও সি ON 
লৈ 5 (৮ ু 909 41956 fo) all ০৩০ 4] 2০ ib) ০১১১ (৮) ৮৮৮ ১০9 0S oo 7৮9 ras 2 
০2০০) ১২৭০৪ SUT ৬৮৬৪ 4.০ ০০ 1 0141 এ ০9০৫ ০ গ 42225 4445৪ de Bly ১ ৫) 25 ও ১১৪ 

২৯১০৮] > JS axl sls 


“ তিনি ছিলেন ফিকহী মাসআলা ও ইল্মুল কালামে অত্যন্ত চরমপন্থী, কাফির ফাতওয়াদানে উন্মুখ 
এবং তাড়াহুড়া প্রবণ। শেষ যমানায় ভারতবর্ষে তাকফীর ও বিভেদ সৃষ্টির পতাকা তিনি বহন করেন 
এবং এই জাতীয় লেখকদের নেতৃত্বে আসীন হন। তিনি এই তাকফীর ও বিভেদ সৃষ্টিকারী 
গোষ্ঠীকেই সমর্থন করতেন, নিজেকে ওদের একজন হিসেবেই পরিচয় দিতেন এবং তাদের 
কথাকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি মোটেই উদার ছিলেন না। কেউ তার 
মতের বা ব্যাখ্যার সাথে একমত হতে না পারলেই কিংবা তার বা তার বাপ দাদার মাসলাকের 
সাথে সামান্য বেমিল দেখলেই তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ 
করতেন না এবং এই ব্যাপারে কোন তাবীল / ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করতেন না। প্রতিটা সং 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেগে থাকাই ছিল তার ব্রত। 


১৮৬] ০০ “ds poles ৮১17১ নিত ০৫৯০৪ Aly ০০০০১ Ll pl 5০০৪ ০0051 E98 0৬ 


তিনি ঝগড়ায় খুব শক্তিশালী (অতিরিক্ত ঝগড়াটে), বিরোধিতায় খুব কঠোর ছিলেন। নিজেকে নিয়ে 
এবং নিজের জ্ঞান নিয়ে অত্যন্ত আত্বমমুগ্ধ ছিলেন। তার সমসাময়িক আলেম-উলামা এবং 


৩ ৮১৯ ৩৪ ALL oY 
2051 0 05015 dal ৩ ৮১৭10) 
৯০৯০) 9৬09 lll ০০৯ »জ ৩ Je আন L533 (3) 
245471 ib (4) 
44 আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর পিতা 
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বিরোধীদের সামান্যই স্বীকৃতি দিতেন। অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং নিজ রায়কে সকল রায়ের উপর 
কঠোর ভাবে প্রাধান্য দিতেন। 


15০৩৮ ll BUN ag 9৬ না ০5০৮১ ভে 0 এন] ০ HS 98 ০৮805 ৩4১৩ 3২5০০] 493 
হাদিস এবং তাফসিরের ক্ষেত্রে তার ব্যুৎপত্তি ছিল সামান্যই । অনেকেই তার মর্যাদা নিয়ে বাড়াবাড়ি 
করে, তাকে চতুর্দশ শতকের মুজাদ্দিদ মনে করে! 


গোস্তাখে রাসুল কখনো মুজাদ্দিদ হতে পারে না, গোস্তাখে রাসূল কখনো ইমামে আহলে সুন্নাত হতে 
পারে না। 


হাজির নাজির নামক বানোয়াট আকীদাঃ 

বেরলভীরা যেসব বানোয়াট আকীদাকে সুন্নী আকীদা নামে বাজারজাত করেছে তার মধ্যে অন্যতম 
রাসূল ঞ্ সব সময় সব জায়গায় হাজির নাজির, এমনকি স্ত্রী সহবাসের সময়ও নাকি রাসূল প্র 
হাজির নাজির থাকেন!! 


ধরা খেয়ে তাদের কেউ কেউ এখন বলছেন, রাসুল প্র সব সময় সব জায়গায় হাজির নাজির এই 
কথা তারা বলেন না, রাসূল প্র হাজির হতে পারেন। তারা ধোকা দেয়ার চেষ্টা করছেন। তাদের 
হযরত কানযুল ঈমানে “শাহিদান” এর অনুবাদ করেছেন “হাজির নাজির”, যা দেড় হাজার বছরের 
ইতিহাসে কোন ইমাম বলেননি। এই বিষয়ে বিস্তারিত আমি আলোচনা করেছি আমার “আল- 
খুতবাতুল হানাফিয়্যাহ” নামক আরবী কিতাবে। 


সিরাজ নগরের তথাকথিত “ইমামে আহলে সুন্নাত” (ইমামে আহলে জাহালত) মৌলভী আব্দুল 
নাজির প্রমাণ করতে গিয়ে চিৎপটাং হয়েছেন। “ওয়া মা কুন্তা মিনাশ শাহিদীন” এর অনুবাদে খোদ 
ফাজিলে বেরলভী বলেছেন, আপনি হাজির ছিলেন না। 


“শাহিদান” শব্দের অনুবাদ যদি হাজির নাজির হয় তার মানে রাসূল প্র সব সময় সব জায়গায় 
হাজির নাজির। তারা তো হাজির নাজির আকিদায় এতটাই এক্সট্রীম ছিলেন যে, ওয়াজের পোষ্টারে 


2৯১) 2 ৬্প ১৩৭ ০০ এ 6 ও ৩৭ ৫১৬৯] (ATEN ৩) SU SL এস] এ on এ ০৯৯ ৩৪ ভা পি 
৩৬পা 3 ৮৮১০ ll ib) ০১৪ ৪9 5৪] ও (৬? এ le ls তা ০0 sl (bl lll 4 ০25৮1 
১৭৭৭ ০৯ VEY NI aml OU 0528 — ৮ ০৪ 9১ ০৯ ls 1180 — 1180 ০৮ ০৯ 90 3 
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রাসূলকে সভাপতি দিয়ে মাহফিলে রাসূলের জন্য চেয়ারও রাখতেন। পোস্টারের ছবি আমাদের 
কাছে রয়েছে। এমন একটি আকীদা যেই আকীদার কথা আকীদার কোন কিতাবে নেই! 


“শাহিদান” মানে সাক্ষী। রাসূল ঞ্ আমাদের আমলের সাক্ষী কারণ তাঁর খেদমতে আমাদের আমল 
পেশ করা হয়। এই কথাটি হাদিস দ্ধারা প্রমাণিত। এই বিষয়ে ফাতহুল বারী শারহে বুখারী এবং 
উমদাতুল কারী শারহে বুখারী দেখা যেতে পারে। 


মুরীদের স্ত্রী সহবাস - পীর হাজির নাজির 


ফাজিলে বেরলভী মৌলবী আহমাদ রেযা খান বলেনঃ সৈয়্দি আহমদ সজলমাসির দু'জন স্ত্রী 
ছিলেন। সৈয়্যদি আবদুল আজিজ দাব্বাগ বলেন, রাতে তুমি এক স্ত্রীর জাগ্রত অবস্থায় অন্য স্ত্রীর 
সাথে সহবাস করেছ এটি উচিৎ নয়। আরজ করি, হুযুর, সে এ সময় নিদ্রা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, 
নিদ্ৰিত ছিল না, নিদ্রাবস্থায় জেনে নিয়েছিল। আরজ করি, হুযুর কিভাবে জানলেন? বলেন, যেখানে 
সে শায়িত ছিল সেখানে অন্য কোন পালংও ছিল? আরজ করি, হ্যাঁ, একটি পালং শুন্য 


ছিল। আমি তাতে শায়িত ছিলাম কোন সময় পীর মুরিদ থেকে পৃথক বা দূরে থাকেন না। % 


খাইলায়নি খামাই!! মুরীদের স্ত্রী সহবাসের সময় তার পীর হাজির নাজির হবেন, আর যেহেতু “কোন 
সময় পীর মুরিদ থেকে পৃথক বা দূরে থাকেন না” সুতরাং পীরের পীর, পীরের পীরের পীর এন্ড 
সো অন!!! এ যেন মুরীদের স্ত্রী সহবাস নয়, দুনিয়ার সব বেরলভী পীরদের মহামিলন মেলা!!! 


হাদিসে আছে স্ত্রী সহবাসের সময় সাথের ফেরেশতারাও হাজির নাজির থাকেন না, অথচ ওদের 

পীর হাজির নাজির! 

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেনঃ 

2 এত এস BE এড ও ৩ ৭ ৬০৫ BF 6 ৪৫1 IG YE A 4525 ঠা ডি ৩৪০৪ 
১১৮৪ HYG এু্ এ 


ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা 
নগ্নতা হতে বেঁচে থাক। কেননা তোমাদের এমন সঙ্গী আছেন (কিরামান-কাতিবীন) যারা পেশাব- 


% মালফুজাতে আলা হযরত ১৫৩ 
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পায়খানা ও স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় তোমাদের হতে আলাদা হন না। 
সুতরাং তাদের লজ্জা কর এবং সম্মান কর।% 


ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেনঃ 

8190 এ CEN ASG ভা) oR পুতি (5 Ch প্রত aide BEL ৩৩ এ: IG ১৯৫ ৬৪ 

I CH 221585 BE তি ওঁ GY এ ERG BE ll LES Hl ৬৩৬ ৩০৩ 9 

(৬ 288) ৬5৫৪ 00 NE ও 5৫15 BE EM 5৫19 ১6 ৩৪] এ 3 এ ২ SIS 
"৯৮4 পপ %5 3 এ জাজ এস এ এ ৩৬৪১৬ SEL So oo BY : BE 


হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, হুদাইবিয়াতে নবী ৬ পর্দার ভিতরে ছিলেন, এমন সময় বাতাসে পর্দা 
সরে যায়, একজন লোক উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন, আল্লাহর নবী ঞ রাগান্বিত হয়ে সবাইকে 
জমায়েত করে বলেন, হে লোক সকল আল্লাহকে ভয় করো এবং কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের 
ব্যাপারে লজ্জাশীল হও, কেননা ফেরেশতারা তিন সময় ব্যতীত সব সময় তোমাদের সাথে থাকেনঃ 
যখন কেন তার স্ত্রী সহবাস করে, যখন সে টয়লেটে যায়। (রাবী) বলেন তৃতীয়টা আমি ভূলে 
গিয়েছি। নবী শু বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ গোসল করে সে যেন দেয়ালের পাশে, অথবা 
কোন উটের পাশে নিজেকে গোপন করে গোসল করে, অথবা তার ভাই যেন তাকে পর্দা করে রাখে। 
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এই দুই হাদীস থেকে প্রমাণিত কিরামান কাতিবীন ফেরেশতারাও স্ত্রী সহবাসের সময় হাজির থাকেন 
না, অথচ ফাজিলদের পীর গোষ্ঠী এ সময় হাজির (উপস্থিত) ও নাজির (দর্শক) থাকেন। 


এই সময় শয়তান আসে তাই আল্লাহর রাসূল ঞ্ শয়তান তাড়ানোর দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। ইমাম বুখারী 
বর্ণনা করেনঃ 


PE % টে ঘা ৪4০% রে রি ০৮০৫ fn nz MG » £ A ১) এ এ 0 ৩ প নে 
| 4) ৮১ 0? 2451 টি 1১1 ef uJ 7 00 চু গৈ ০৬ Les dl ৩৯০) ৬৩ ৩ ০৪ sl 5% 
১০32৫ ৫ পু 3 B35 8 6 ০৬ 5 ৫৫৭ Ces 


ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, 
আর তখন বলে, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখ। আর 


তিরমিযী ২৮০০ 
ABLE Aa doll) 9২ 2১আআ। 2140 ২৯১৯5535০15 ০০৭] shia aa ও 339 ৬০ ০৪ sl 
9, পো টা ১১০6) - a LED 
“৪ মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস ১১৪০ 
3271 ৬১ ৯০ 5০ 
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আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখ। অতঃপর 
তাদেরকে যে সন্তান দেয়া হবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। 5 


আমি বেরলভীদের হেদায়েত কামনা করি, দোয়া করি তারা ফিরে আসুন কুরআন সুন্নাহ'র পথে, 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের সত্য ও সঠিক আকীদার পথে, 


(৩৮৬ 5 ৩ 0৪ ০5 গা LE 5 


আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও 
তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। 5 


তাদেরকে যথাশীত্ম তাওবা করে পাইকারী তাকফীর ত্যাগ করে সরল সঠিক সুন্ীয়তের সৈনিক হয়ে 
সুন্নী বিপ্লবে শরীক হতে আহবান করছি। 


ভন্ড নবী দাবিদার 


ভন্ড নবী দাবিদার গোলাম কাদিয়ানীরও সূচনা বৃটিশের ছত্র ছায়ায় ও পৃষ্টপোষকতায়। গোলাম 
কাদিয়ানীরও ফতোয়া হল, বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম। তার সম্পর্কে বলার তেমন প্রয়োজন নেই, 
সকলেরই জানা। 
দেওবন্দী ঘরানার আরো কিছু আলেম পাওয়া যাচ্ছে, যাদের বক্তব্য হল বর্তমানে আলেমরাই নবী। 
1. কেউ বলছেন, যেই জামানায় নবী থাকবেন না, সেই জামানায় আলেমরাই নবী। 
2. আরো কেউ বলছেন, যদি জান্নাতের খরিদ্দার হইতে চাও, তাইলে তোমাদের জন্য আলেমই 
নবী। 
3. আরো বলছেন, এই উম্মতের মধ্যে যারা নবী পাইছেন না, তাগো লাগি আলেমই নবী। 
4. “নবীজীর পরে যদিওবা কোন নবী আসেন, নবীজীর খাতামিয়্যাতে কোন তফাত আসবে 
না” গোলাম কাদিয়ানী এ পথেই নবী দাবি করে। 


এই ৩টি অপশক্তিকেই রুখতে হবে। দলীল যুদ্ধে আমাদেরকে জিততে হবে। যারা সরাসরি নবী 
দাবি করবে তাদেরকে বিনা দলীলে বয়কট করতে হবে। 


